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প্রধাশধ্র ঝা 

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ ওয়া আলা 
আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। 

তারাবিহ সম্পর্কিত ক্ষুদ্র কলেবরের এ পুস্তিকাটি সওতুল মদীনা প্রকাশনী 
থেকে প্রথমবারের মতো বের হচ্ছে। এটি আসলে মূল লেখকের আরেকটি 
প্রকাশিতব্য গ্রন্থ আল খুতবাতুল হানাফিয়্যাহ এর তারাবিহ সম্পর্কিত পাঁচটি 
খুতবার বঙ্গানুবাদ। বাঙালি পাঠকের প্রয়োজনে আমরা এ পুস্তিকায় কিছু 
সংযোজন-বিয়োজন করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে। 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মূল আরবি টেক্সট রেখে দেয়া হয়েছে, যাতে পাঠকবৃন্দ 
মূল উৎস থেকে রেফারেন্স দিতে পারেন। হাদিসগুলো অনুবাদের সময় 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া বইয়ের 
শেষে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অল্প কিছু কথা যুক্ত করা হয়েছে। 

তারাবিহর নামায বিশ রাকাত হওয়া নিয়ে হাজার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন মতভেদ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রমজানের আগমন 
ঘটামাত্র তারাবিহ সম্পর্কে বিতর্ক করার একটা প্রবণতা তৈরী হয়ে গিয়েছে। 
এর ফলে অনেকগুলো সহিহ হাদিস যেমন অনেকে অস্বীকার করছে, তেমনি 
উম্মতের ইজমাকে অস্বীকার করে নিজেদের ক্ষতি করছে। একটি সময় এমন 
অস্বীকৃতি শুধু তারাবিহতে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং ইসলামের অনেক 
মৌলিক বিষয় অস্বীকার করার প্রবণতার শুরু এখান থেকেই। আশা করি ক্ষুদ্র 
কলেবরের এ পুস্তিকা তারাবিহ’র নামায সম্পর্কে হাদিসের আলোকে 
পরিষ্কার একটি ধারনা পেতে পাঠককে সাহায্য করবে। আল্লাহ তায়ালা 
আমাদেরকে অনর্থক বিতর্ক থেকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। 
আমিন। 
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০৪: ols 
তারাবিহর নামায পবিত্র রমজান মাসের এক বিশেষ অনুষঙ্গ। 
রমজান মাসের বিশেষ ফযিলতের সাথে তারাবিহের নামাযও 
প্রাসঙ্গিক ৷ হাজার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ বিশ রাকাত তারাবিহর 
নামায পড়ে আসছে। এ বিষয়ে ইজমাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু 
বর্তমানে একদল মানুষ তারাবিহর নামাযের রাকাত সংখ্যা নিয়ে 
অযথা বিভেদ সৃষ্টি করছেন,যা ফিতনা উসকে দিচ্ছে। রমজানের 
খ্যা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত। 


/ 
মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
45S 03649 0 405250৮4515 951 9 6৪ &5 
“যে ইমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানে রাতের নামায 
পড়ে, তার পূর্বের গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়।”। 


1 বুখারী ৩৭ । মুসলিম ৭৫৯। 
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০১৫০৪ 301 SIH ৬21৬5 Bl LH EA 90০ গর" 
‘যখন রমজান আসে, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, 
জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।’* 

এরপরও আমরা দেখি এই মাসটি শুরু হলেই কিছু মানুষকে 
উন্মাদনায় পেয়ে বসে। তারা পুরো উম্মতকে বিদাতী আর পথভ্রষ্ট 
আখ্যা দেয়। এমনকি পুরো মাসকে ঝগড়া বিবাদ আর ফাসাদের 
মাস বানিয়ে ফেলে। 


১। ইসলামে তারাবিহ নামে কোন সালাত নেই। 

২। তারাবিহ আট রাকাত। যারা বিশ রাকাত পড়ে, তারা 
বিদআতি। 

৩। পুরো মুসলিম উম্মাহ যদি বিশ রাকাত তারাবিহ পড়ে, তাহলে 
তাদের সবাই গুনাহগার । 

৪। হারামাইন শরিফাইনে যে বর্তমানে বিশ রাকাত তারাবিহ 
আদায় করা হচ্ছে, সেটা তুর্কিদের ভয়ে। 

৫। তারাবিহ আর তাহাজ্জুদ সালাত এক ও অভিন্ন 


ইমাম মুসলিম টন মুসলিমে একটি বাবের নাম দিয়েছেন- 
29001 59 ০৮০ 00 এ ৬%৯)৷ অর্থাৎ কিয়ামে রমাদান বা 
তারাবিহর প্রতি উৎসাহপ্রদান। 
কামা রামাদান’ নামক বাবে বলেছেন, . 

2991 8১৬০ SUAS ১৯ ১৮১) Of 9980 55১9 


* মুসলিম ১০৭৯ 


আনি ভাৱাব লা ৷ 


‘নববি বলেছেন, রমাদানে কিয়ামের অর্থ তারাবিহ।”3 

ইমাম নববির খুলাসা গ্রন্থে আরেকটি বাবের নাম আছে এভাবে- 
29501 585 ০৮৪৩০ 0৫৪ ৮১৪০৪ ৩৮ অর্থাৎ রমজানে কিয়াম 
হওয়া সম্পর্কে ।* 


দীর্ঘ গবেষণার পর আমরা কিছু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পেয়েছি। 
সেগুলো আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি: 
১। সিলাফি রচিত আল মাশিখাতুল বাগদাদিয়্যাহ গ্রন্থে বিশ্বস্ত 
রাবীদের সনদসহ 5 জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে, 
2 ০০৪০৬ ০৪ ৩৮% ও US ES Flas এড il এ ৪ ঠা 
১৪359 « ৫ ০2/৯$ 
“মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের এক রাতে 
বের হলেন এবং লোকদের নিয়ে ২৪ রাকাত নামায পড়লেন। 
এরপর তিন রাকাত বিতর পড়লেন।”6 
সিন বড 
রিটা টিনার নার 
3১৪ 55515 dats ০০১5৩ ৫ম 
‘মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের এক রাতে 
বের হলেন এবং লোকেরা ২৪ রাকাত নামায পড়লো এবং এরপর 
তিন রাকাত বিতর পড়লো ।”? 


৩। ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, 


$ ফাতহুল বারি, খন্ড ৪, পৃষ্টা ২৫১ 
+ ইমাম নববী, খুলাসাতুল আহকাম 
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"58919 « 
“মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান মাসে বিশ 
রাকাত (তারাবিহ) এবং বিতর পড়তেন।”৪ 
এই হাদিসটি তাবারানি আল মুজামুল কাবির ও আল মুজামুল 
আওসাতে , ইবন আবি শায়বা তাঁর আল মুসান্নাফে, খতিব 
বাগদাদী তাঁর আত তারিখে, ইবন আব্দিল বার তাঁর আত 
সুনানুল কুবরা গ্রন্থে এবং অন্যান্য আরও অনেকে হাদিসটি বর্ণনা 
করেছেন। 
আবসি আল কুফি রয়েছেন। তিনি দূর্বল রাবী। 
আমি বলি, সহিহ বুখারি ও মুসলিমের সহিহ হাদিসগুলোর মাধ্যমে 
একথা প্রমাণিত যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তারাবীহর নামায জামাতের সাথে আদায় করেছেন, যদিও 
সেখানে রাকাত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। উপরোক্ত 
হাদিসগুলোতে রাকাত সংখ্যা চলে এসেছে। এছাড়া সাহাবি, 
তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের আইম্মায়ে মুজতাহেদিনের যুগে 
তারাবিহর রাকাত সংখ্যা নিয়ে যেসব বর্ণনা সামনে আসবে, 
সেগুলোও উপরোক্ত হাদিসগুলোর শাওয়াহিদ হিসেবে ধর্তব্য। 


ন বিশ রাবণ ঠারাবিছ্‌ পড়গুণ 
সাহাবিগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন বিশ রাকাত তারাবিহর 
সালাত আদায় করতেন। বিশেষভাবে উমর ও আলী রা. এর যুগের 


ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা এমন বিষয়ই খুঁজে পাবো। 








৪ আল-মুজামুল কাবির ১২১০২, আল-মুজামুল আওসাত্ব ৫৪৪০, মুসান্নাফ ইবনে আবী 
শাইবাহ ৭৬৯২, তারিখে বাগদাদ ১৯৭৬, আত্তামহিদ ৮/১১৫, সুনানুল কুবরা / বাইহাকী 
৪২৮৬। সনদে আবু শাইবাহ দূৰ্বল। 








উমর রা. এরর যা 


১। সহিহ বুখারিতে আব্দুর রহমান ইবন আবদ আল-কারির সূত্ৰে 
বর্ণিত আছে, 
dl Lass ও এ. += dl ৯১. ZU ৯০৯১ ৪০ ৬০০৯ UB 
04901 4529 4449 USF এ ০৪৪৪৪ (59 ০০ 130১ asta 
9১৩ 4০ 52 Laas 5 ডা ৩15০ 0৩৪ ৯) 4০০০ 4০ 
45 ৬৪০৩ BS ভি ৬১ 04০ দলক দিল BS Ul ৩৬] ১৪ 
৫০০ 42%) ~~ 08 ০৯৫১৩, ১92 ৩৯৮০3, ০০৪৪ sl 22 
১০৪ 989 51201 SST ১ OA ও 92 (| $৩ ০৯% ও 
A 0929 
“আমি রমযানের এক রাতে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সঙ্গে 
মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিক্ষিপ্ত 
জামায়াতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার 
কেউ এমনভাবে সালাত আদায় করছে যে তার ইকতেদা করে 
একদল লোক সালাত আদায় করছে। উমর রা. বললেন, আমি 
মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন কারীর (ইমামের) 
পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে।” এরপর তিনি 
সিদ্ধান্ত নিলেন এবং উবাই ইবনু কাব রা. এর পিছনে সকলকে 
একত্রিত করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি উমর রা. এর 
সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত 
আদায় করছিল। উমর রা. বললেন, “কত না সুন্দর এই নতুন 
ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের এ অংশ 
অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর।” এর দ্বারা 
তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে 
লোকেরা সালাত আদায় করত।?? 


তার মান ১ম খলীফার [গত গানই ভাৱাবি পড়া হু্তা। 


9 বুখারী ২০২০ 


আই ভাৱাবি আলা 10 


২। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ সনদে ইবন 
আবি শায়বার আল মুসান্নাফ গ্রন্থে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর 
255 055 gs ৩০ ১355৭ ০০৬০ ১১০৯৪ ১৭ 
“তিনি একজন ব্যক্তিকে আদেশ করলেন যে, তিনি যেন সবাইকে 
নিয়ে বিশ রাকাত (তারাবিহ) পড়েন’। 1আমি বলি, এ বর্ণনার 

সকল রাবি বুখারি ও মুসলিমের এবং বিশ্বস্ত। 
৩। ইয়াযিদ ইবন রুমানের সূত্ৰে মুয়ান্তায় ইমাম বুখারি ও 
০৯/৬৪৪ ৬১৪৪ ৩৮৯ ও SURI 25৯৮ UU ও SH WI OE 
“উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে রামাদ্বান মাসে লোকেরা ২৩ 
রাকাত নামায পড়তো।”11 আমি বলি, এ বর্ণনার সকল রাবি 
বুখারি ও মুসলিমের এবং বিশ্বস্ত। 
৪। ইমাম বায়হাকি তাঁর আল মারিফাহ ও আস সুনানুস সগির 
গ্রন্থে সহিহ সনদে ইয়াধিদ ইবন খুসায়ফার সুত্রে এবং তিনি 
বিশিষ্ট সাহাবি সাইব ইবন ইয়াধিদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, 
১399 এ 8৮৩৪ SUA ০১০০১ ০০৩ ও 290 US 
“আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সময়ে বিশ রাকাত নামায 
এবং বিতর পড়তাম।” ইমাম নববী বলেন, এই বর্ণনার সনদ 
সহিহ। 12 
৫। ইবনুল জাদের মুসনাদে ইমাম বুখারির শর্তানুযায়ী সহিহ 
ইয়াধিদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, 








1০ মুসাননাফ ইবনে আবি শাইবাহ ৭৬৮২ 


মাইন ভাৱাবি আলা 11 





16 ৩6 css ০৮৬৩১ SURES ১85 ও ০০৪ ME এল 054585 156 

OB ০2 0226 994 
“লোকেরা উমর রা. এর সময়ে রমজান মাসে বিশ রাকাত 
[তারাবিহ] পড়তো । তাঁরা কুরআনের দুশ আয়াত পড়তেন।”13 
আমি বলি, এ বর্ণনার সকল রাবি বুখারির এবং বিশ্বস্ত। 


ইবন আবিল হাসনা বর্ণনা করেন, OO 

14% pric ৩৬০ ও (১৬ ৪১৩০ sl (= | 
“আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক লোককে আদেশ করেছিলেন, তিনি 
যেন সবাইকে নিয়ে রমজানে বিশ রাকাত নামায আদায় করেন।” 


এছাড়া শুতায়র ইবন শাকাল রা. এর ব্যাপারে বর্ণিত, (একটি 
মতানুসারে তিনি সাহাবি ছিলেন) | রী 
53919 4০57 pris ০ ৮৮০ 3০4০ ৩৬ %| 
“তিনি রমজানে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন এবং বিতর 
পড়তেন ।”15 
রাকাত তারাবিহই সহিহ এবং গৃহীত মত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত সাহাবিগণের যুগে এর 
উপরেই আমল হয়েছে। 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণের যুগে বিশ রাকাত তারাবিহর 
1ও মুসনাদ ইবনুল জা’দ, হাদিস ২৯২৬, শামেলা হাদিসাহ ২৮২৫ 


1৭ মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ ৭৬৮১ 
15 মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ ৭৬৮০ 


জহিহু হাদি তারাবির আলা 12 


তুলে ধরেছি। এখানে আমরা পরবতী যুগ অর্থাৎ তাবেয়ীদের 
যুগ ও আইম্মায়ে মুজতাহেদিনের যুগে তারাবিহর নামাযের 
রাকাতসংখ্যা তুলে ধরছি। 


রা দ বিনরাকাণ্ত ারাবিহ পড় 
১। একটি মতানুসারে শুতায়র ইবন শাকল তাবেয়ি ছিলেন। ইবন 


আবি শায়বা আব্দুল্লাহ ইবন কায়সের সুত্রে এবং তিনি শুতায়র 
ইবন শাকাল এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, 





92৮52 


“তিনি রমজানে বিশ রাকাত তারাবি পড়তেন এবং উর 
পড়তেন ।?15 
২। নাফি ইবন উমর বিশিষ্ট তাবেয়ি ইবন আবি মুলাইকার 
ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, | 

4555 ০৮৬৪ 0৮52 ও ৩০ Sis ও 1 ৩৪ 
রাকাত তারাবিহ পড়তেন ।”1? 
ঢার ইয়াতে চুকত গারাকছি 
হানাফি: আবু হানিফা আল ইমামুত তাবেঈঃ শামসুল আইম্মা 
সারাখসি বলেন, 
১) - ins ওরা 0818... Bic ১9 Se ৫) 35৬৪ ৫ 

EM CE AS এণ্ড 4 

নিলেন নিতাম নি 
রাকাত পড়াই সুন্নত।’ '৪ 





15 মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ ৭৬৮০ 
1? মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, তাহকিক আউয়ামাহ, হাদিস ৭৭৬৫ 
1৪ মাবসুত্ব ২/১৪৪ 





আষইহহানটি্ তারাবির আলা 13 





শাহস্টং ইমাম শাফেঈ র. বলেন, 

৩১0৪ 35052545০৮1 তা ELS 158 0! el 
‘আমার কাছে পছন্দনীয় মত হলো, যখন তারা এক জামাত হবে 
সবাই বিশ রাকাত তারাবিহ এবং তিন রাকাত বিতর পড়বে।”1? 
ইমাম নববি বলেন, 

০১০৪ এজ) ৫ ০2৮85 gi Eds lal ০৯৬ ঠৰ 599 ১১০৪ 
2505915১255 19449 ০১4৩ 
“সালাতুত তারাবিহ আলিমদের ইজমা অনুসারে সুন্নাত। আমাদের 
মাযহাব অনুসারে এটা দশ সালামে বিশ রাকাত হবে (অর্থাৎ 
দু'রাকাত করে) । এটা একাকী ও জামায়াতবদ্ধব-দুভাবেই পড়া 
জায়েয ।’0 
হাম্বা: হাস্বলি মাযহাবের বিশিষ্ট আলিম ইবন কুদামা বলেন, 
08 153 ‘ঠি Sade 9 4001 4225 4001 ৪০ ও 5১০ JE 
০9১55 48 KOU 089 ll ০24০ 5 Dl 
“আবু আবিল্লাহ (ইমাম আহমদ) র. এর গৃহীত অভিমত হলো 
তারাবিহ বিশ রাকাত। একই মত দিয়েছেন সুফয়ান সাওরি, আবু 
হানিফা ও শাফেঈ। ইমাম মালিক বলেছেন ছত্রিশ রাকাত’?! 
মালেকিচ এ প্রসঙ্গে ইমাম নববি বলেন, 
262 021 গা 4455 চা 0083 ১০2) 9 ১৯৪ ৫ (১৪ ১৪১ 2 25 
এম ৫9895 Ns ats 9919 2৮ ৩০০৪ TS OF ০989৮519৬ 
lb 208০6519555 ১৫19. ৭ ual 0 ১৮৬ 2222৩] 2০98] 
০১৩ (০১৯০০ 5৮১ ০১৩৪ 2999 45 ৯৯০ Es VSB ০ ভা 
(521 4405 03১89 
“আহলে মদিনার আমল হিসেবে যা বর্ণিত হয়েছে, আমাদের 
মাজহাবের আলিমগণ এর কারণ সম্পর্কে বলেন, প্রতি চার রাকাত 
1 মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার ৫৪০৩ 


2 মাজমু শরহে মুহাজ্জাব ৪/৩১ 
হ আল-মুগনী ২১২৩ 


আইটি তারাবিহ্্ব আলা 14 


তারাবির পর মক্কাবাসীরা একবার তাওয়াফ করতেন এবং এরপর 
দুরাকাত নামায পড়তেন। তবে পঞ্চমবার অর্থাৎ বিশ রাকাত শেষ 
হবার পর আর তাওয়াফ করতেন না। মদিনাবাসীরাও তাঁদের 
মতো করতে চেয়েছেন। এজন্য তাঁরা প্রত্যেক তাওয়াফের 
জায়গায় চার রাকাত নামায পড়েছেন। এভাবে ১৬ রাকাত নামায 
তাঁরা বাড়িয়েছেন এবং সবশেষে তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। 
এভাবে মোট নামায হয়েছে ৩৯ রাকাত। আল্লাহই ভালো 
জানেন।’** 


€ারাকিছর নামাঠ বিশ রাবণতের উপর ইমাম ইজমা 


তারাবিহর সালাত বিশ রাকাত হবার ব্যাপারে ইমামগণ ইজমা 
করেছেন। তিরমিযি বলেন, 
Gl ০০০০৮ 9৪ ০৯৩৩ (০54 ০ 55৩ এল oll ০১5 
৩9 20380 0424 0১5 ৯৩ . ঞহট ০3৯৪ ০) 4০ dl ৬০ 
৩92} 29 ১ ৬১ 15৩55 lil 0859. 9809 0220 
455 ris 
“উমর, আলি রা. ও মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
অন্যান্য সাহাবিগণ থেকে যে বিশ রাকাত তারাবিহর কথা বর্ণিত 
হয়েছে, বেশিরভাগ আলিমদের মত তেমনই। সুফয়ান সাওরি, 
ইবন মুবারক, শাফেই প্রমুখের মতও এটা। শাফেঈ র. এও 
বলেছেন যে, আমাদের শহর মক্কার অধিবাসীদেরকেও আমি 
এভাবে অর্থাৎ বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তে দেখেছি।”2 


PES 3 & ০০১৩৪ ০৫৪ ১585 ৩৪ ও ও ঠো 29% 35 ০ 
45049 48201 9১ US 1 85120105355 6 ০১8৮5 ০৬০ 


35553 99৩০5 ০2১৯1$। ৩৪ 





মাজমু শরহে মুহাজ্জাব ৪/৩৩ 
23 সুনান তিরমিযি, হাদিস ৮০৬ এর নীচে 


লগ | 


‘এটা প্রমাণিত যে, উবাই ইবন কাব রা. রমজান মাসে 
সাহাবিদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন এবং তিন 
রাকাত বিতর পড়তেন। বেশিরভাগ আলিমের মতে এটা সুন্নাত। 
কারণ উবাই এটা মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে কায়েম 
করেছিলেন। তখন কেউ আপত্তি করেননি।’* 


শয়ন তু যার বন, 
OU EC OTT 
) 
‘উমর যখন লোকদেরকে উবাই ইবন কাব রা. এর ইমামতিতে 
একত্ৰিত করেছিলেন, তখন তিনি সবাইকে নিয়ে বিশ রাকাত 
তারাবিহ পড়েছিলেন।*$ 
অতএব এটা স্পষ্ট যে, চার মাযহাবের ইমামগণ বিশ রাকাত 
তারাবির উপরে ইজমা করেছেন। আহলে মদিনা থেকে যে বাড়তি 
রাকাতগুলোর কথা বর্ণিত আছে, সেটা আসলে তাঁদের নিজস্ব 
ইজতিহাদ অনুসারে। তার কারণ ইমাম নববী আল মাজমু গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন। 


১১ রাবণণ্ড আম্পকির্তি তারাবিহর হাটি 
মুয়াত্তা ইমাম মালিকে সাইব ইবন ইয়াযিদ এগারো রাকাতের যে 
হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, তা মুদতারিব। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ 
রাকাত সংখ্যার ক্ষেত্রে ইদতিরাব করে ফেলেছেন। খোদ ইমাম 
মালিক এই হাদিসের উপর আমল করেননি। 
মালিক মুহাস্বদ ইবন ইউসুফ থেকে এবং তিনি সাইব ইবন 
ইয়াধিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 


* মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/১১২ 
5 মুখতাসারুল ইনসাফ ১৫৭ 
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৬০৪ ০০৩৫ 927 রি (50151 ৮55 ৩৪ ও; ঢা ১০০০৭ 
25৫) bic 
“উমর ইবনুল খাত্তাব রা. উবাই ইবন কাব ও তামিম দারী রা. কে 
লোকদের নিয়ে ১১ রাকাত সালাত আদায়ের নির্দেশ 
দিয়েছিলেন।? 2 
আবার মুহাম্মদ ইবন নাসর বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ 
থেকে এবং তিনি সাইব ইবন ইয়াযিদ থেকে, তিনি বলেছেন, 
25৫ ৪৮8০ SNE 0৬525 3 SUSI ০১৯ ০5) & [০ ও 
“আমরা উমর ইবন খাত্তাব রা. এর সময়ে রমজান মাসে ১৩ 
রাকাত নামায পড়তাম।,27 
সানআনী বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ থেকে এবং তিনি 
সাইব ইবন ইয়াষিদ থেকে, তিনি বলেছেন, 
0150 995 এল HS 2 Gl এল ৩৮৯৪ ও ০৭৪ ৬৪ 9 তা 
১৯ ০১৮$৪$ ৪৩৬ এল 
“উমর ইবন খাত্তাব রা. রমজান মাসে উবাই ইবন কাব ও তামিম 
দারি রা. এর ইমামতিতে লোকদেরকে ২১ রাকাত নামাযে 
একত্রিত করেছিলেন।?2 
এখানে রাবি মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের ইদতিরাব সাব্যস্ত হচ্ছে। 
সামনে বিশ রাকাতকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং ইদতিরাব সাব্যস্ত 
হওয়া নিয়ে আরও আলোচনা আসবে। আসলে শেষের বর্ণনাটি 
সবার মতের সাথে মিলে যায়। তা হলো বিশ রাকাত তারাবিহ ও 
এক রাকাত বিতর। ইবন হাজার আসকালানি এমনটাই বলেছেন। 
বায়হাকি ইয়াযিদ ইবন খুসাইফা থেকে এবং তিনি সাইব ইবন 
ইয়াধিদ থেকে বর্ণনা করেন, 
38919 হত ০2৮১১ SUES ০১০০ 9০ & 695 ES 
% মুয়াত্বা ইমাম মালিক, হাদিস ৪ 


£ আল-মানহাল শরহে সুনান আবু দাউদ ৭/৩১৮ 
2৪ মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৭৭৩০ 
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‘আমরা উমর রা. এর যুগে বিশ রাকাত তারাবিহ এবং বিতর 
পড়তাম।’ * 
মুল্লা আলী কারী বলেন, বায়হাকি আল মারিফাহ গ্রন্থে সাইব ইবন 
ইয়াযিদ থেকে বৰ্ণনা করেছেন, 

১899 &ঠ ০০৯৯ SUA ০১০০৬ ৩৭% ও 2 US 
“উমর রা. এর সময়ে আমরা বিশ রাকাত তারাবিহ এবং বিতর 
পড়তাম।”ইমাম নববী বলেন, এই বর্ণনার সনদ সহিহ।’৷ 





এছাড়া নামপুরুষে আরেকটি হাদিস ইয়াযিদ ইবন খুসায়ফা থেকে 

এবং তিনি সাইব ইবন ইয়াধিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 

0৬555 yh ও LE থা] 525 ০০৬০ ০১০৪ ১৪০ এল ০9১95 195 

4৯২) ris 

“লোকেরা উমর রা. এর সময়ে রমজান মাসে বিশ রাকাত তারাবিহ 

পড়তো ।?31 

ইয়ািদ ইবন রুমান বলেন, 

GUESS এ 435 201 লে; ০05০০ 2 GAL 9৪ ও 59592 ৩০ ৬ 
4%% ০১৮8৩ ৬১১৩ 

“লোকেরা উমর রা. এর সময়ে রমজান মাসে ২৩ রাকাত তারাবিহ 

পড়তো ।732 


বাযহাকি বন, 
199 এ 878 ৬০৩৩ ০9592 196 ১5 Gl 3 কণ ৩৮১৪ 
(15 29 ০১৮০ 95599 ০৮৪০ ০9598 





২9 মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার / বাইহাকি ৫৪০৯, সুনানে সগীর/বাইহাকি ৮২১ 
% মিরকাত ৩/৯৭২ 

31 আসসুনানুল কুবরা/বাইহাকি ৪২৮৮ 

% মুয়াত্বা ইমাম মালিক, হাদিস ৫ 
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‘উভয় ধরনের বর্ণনার মাঝে সমন্বয় সম্ভব। তা হলো, তাঁরা প্রথমে 
১১ রাকাত পড়তেন। এরপর বিশ রাকাত পড়তেন। সবশেষ তিন 
রাকাত দিয়ে বিতর পড়তেন। আল্লাহই ভালো জানেন।? 3৪ 


হা হর াজবালানি ফাল বারি বস, 
56 889 ১89] & ০১৩৪১] এ] ৪৯ rial ০5 50 ৫৩ ৩৪১৪১) 
১৬ 565 ৪০৮19 559 £য6 
‘বিশ রাকাতের উপর কত রাকাত বেশি হবে, তা নিয়ে যে 
ইখতিলাফ, তা আসলে বিতর নিয়ে ইখতিলাফের জন্য। সম্ভবত 
তাঁরা কখনও এক রাকাত আবার কখনও তিন রাকাত দিয়ে বিতর 
পড়তেন ।7১4 
এছাড়া সহিহায়নে আম্মাজান আয়েশা রা. এর যে ১১ রাকাতের 
হাদিস, সেটি রমজানসহ সব সময়ের জন্য। উমর রা. এর সময়ে 
সাহাবিগণ সবাই যখন বিশ রাকাত তারাবিহর উপর সুকুতি ইজমা 
করেছিলেন, তখনও আয়েশা রা. তাঁর ঘরে পাশেই থাকতেন। 
তিনি একবারও মতবিরোধ করেননি। এছাড়া তিনি ১৩ হিজরি 
থেকে ৫৮ হিজরি অর্থাৎ উমর রা. এর খিলাফত আমল থেকে ৪৫ 
ফতোয়ার অন্যতম একজন দিকপাল ছিলেন। তিনিও বিশ রাকাত 
তারাবিহর পক্ষে ছিলেন। তাই তাঁর যে হাদিস, সেটি তাহাজ্জুদ 
সম্পর্কে, তারাবিহ সম্পর্কে নয়। মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের 
ইদতিরাবে তারজীহ হয়ে গেছে আসকালানির বক্তব্যে। 











33 আসসুনানুল কুবরা/বাইহাকি ৪২৮৮ 
% ফাতহুল বারি শরহে বুখারী ৪/২৫৩ 
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১। সহিহ বুখারিতে আয়িশা &&থেকে বর্ণিত হয়েছে, 
HU ০৪৪ ৬2 এ ৩৩ ES ৯৩ 44৩ dil fe এ ০৯5 ৩| 
4923 ll 0০৪ 4১১৬০ ৩৩০ এ ১2০১৯) ও 4528 
un 7542 19552 ১০৩) ভৈ EY 1১1.22 ১৫ ঠা ৯৬ 
10423 slag ale al ০০ এ 0545 25০ BIE ২1201 54 ১৭) 
(৮ &({ 4৯ ৬০ ২৯০০] কত 491 ID ৩১৪ এ 4১৮০ 
Gl" 06 & L458 ull এ (5৯20 ৩০৪ 2 041 ১১৮৯) 
19: SUE ০০5৪) Of LES SS (36৩ ০ ৩৪০০ 3৩ ৩৩ 
" (৩ 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক রাতের 
মধ্যভাগে ঘর থেকে বের হলেন এবং মাসজিদে গিয়ে নামাজ 
আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু সাহাবী রদিয়াল্লাহু আনহুম 
নামাজ আদায় করলেন। সকালে সাহাবীগণ এ নিয়ে আলোচনা 
করার ফলে দ্বিতীয় রাতে পূর্বের চাইতে অধিক সংখ্যক সাহাবী 
একত্রিত হলেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও সাহাবীগণ এ 
সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মাসজিদে আসলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে সালাত 
আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে অনেক সাহাবার উপস্থিতির 
কারণে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামজের জন্য বের হলেন এবং 
ফিরে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, “আম্মা বাদ 
মাসজিদে তোমাদের উপস্থিতি আমার কাছে গোপন ছিল না, কিন্তু 
আমার আশংকা ছিল, এই নামাজটি তোমাদের জন্য ফরয করে 
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দেওয়া হবে আর তোমরা তা আদায় করতে অসমর্থ হয়ে 
পড়বে’ | 


২। সহিহ মুসলিমে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত 
এ DS ০১ ১০৯৪৭ ৪8 ০০ plang 4৪ dil ০৫৩০ 4 0955 তা 
২9) 20) 5319৯ 8 ৩৫ 2১এ। ০০৫ ৪০০৩ ৫১০৭ 
ভা ৮০৩ 44০ dil ০৬০ এ 0945 ১৯%, 0০ BB 2915 
ও 91 ঠি! EIA 9৪ ৯০ লিঃ ৯১৯০০ ৬০ ৬১০ ৪ " 08 
০৬৪ $ ৩১৪ 06. " SE 258 bf LASS 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক রাতে 
মাসজিদে নামাজ আদায় করলে একদল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 
আনহুম তার সাথে নামাজ আদায় করেন। পরের রাতে আবার 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে নামাজ 
আদায় করলে আগের তুলনায় বেশি মানুষ একত্রিত হয়। অতঃপর 
তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে অনেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম 
মাসজিদে একত্রিত হলেও রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাঁদের কাছে আসলেন না। অবশেষে তিনি মাসজিদে 
ফজরের সময় আসলেন এবং বললেন, তোমাদের উপস্থিতি 
সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম, আমার যদি এই আশংকা না 
থাকতো যে তোমাদের উপরে রাতের নামাজটি ফরজ হয়ে যাবে 
তাহলে অবশ্যই আমি মাসজিদে উপস্তিত হতাম।” রাবি বলেন : 
উক্ত ঘটনা রমযান মাসে ছিলো।৯ 
৩। মুসতাদরাক হাকেমে সহিহ সনদে আবু ত্বালহা ইবনে যিয়াদ 
আনহুমাকে হিমস শহরে মিষ্বারে বলতে শুনেছি, 
৬১৪ I 9৬১65 ও লি এড hl So 41 ৯০5 & ৩৪ 
৩১ এ! ০৮৯৪5 ১১৬ IT ১ 6১8 & fll EB doris 


৯ বুখারী ৯২৪ 
% সহিহ মুসলিম ৭৬১ 
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US ১৯৯ 0১3 4 JD ০৪০ এ 02৮55 = 00 ১৯১ 6১৪ BS chill 
3 EUS ৫3 ‘৷ 4১5১১ 0৮ ওঁ ০৮৯৪৪ ৩০ 
১৯৯০৫] ০9৯০৭ 
“আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে 
রমযান মাসের তেইশ তম রাতের এক তৃতীয়াংশ নামায আদায় 
করেছি, তারপর পঁচিশ তম রাতে অর্ধেক রাত নামায আদায় 
করেছি, এবং সাতাশতম রাতে নামায এত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিলো 
যে, আমাদের আশংকা হলো আমরা হয়তো সাহরি করার সময় 
পাবো না। আমরা সাহরির সময় কে ফালাহ বলতাম যাকে তোমরা 
এখন সাহরি বলো।” 
হাদিসটি বুখারি রাহিমাহুল্লাহ এর শর্ত অনুযায়ী সহিহ কিন্ত তা 
সহিহাইনে উল্লেখ করা হয়নি। এই হাদিসটি তারাবির নামাজ 
মাসজিদে আদায় করা যে সুন্নাহ, তার স্পষ্ট দলিল। আলি 
তারাবির নামাজ চালু করার জন্যে পরামর্শ দিতেন এবং এক 
পর্যায়ে তিনি তা মাসজিদে চালু করেন।% নাসায়ি, আবু দাউদ 
ইবনে মাজাহ প্রমুখও বর্ণনা করেছেন। 


৪। মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আল মারওয়াি সহিহ সনদে বর্ণনা 
করেছেন, 

৩৪৩ ৬০, Sl 9১ ০৮৪৫০ US, ৩৫০৩, ৯95] 9 Gt Gis 
০০ লি এ 21 4০০ 4 055 SE" :4১ 4 525 ৩০১৩, 
LS ss, JST BIST ঠি এল dL ৬৪৪ Lind, 9০ & 
S 5345 205 01 দিল ale 0 এ hl 0৮5 দল এ (52; 
৮18, 0535 425 ৯8১৬০ de 26 055 এ 25 055 9 SLE 











 মুস্তাদরাক ১৬০৮ 
% নাসাঈ ১৩৬৪, ১৬০৫। আবু দাউদ ১৩৭৫ ৷ ইবনু মাজাহ ১৩২৭ 
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155, ১৪:03 42296] এ =}, | Ll 0945 GUL, ০০৪ 
৩৫০৩৩ SS SH 
‘ইসহাক ইবনে ইবরাহিম আমাদের কাছে আফফান হতে বর্ণনা 
করেছেন তিনি সুলাইমান হতে বর্ণনা করেন যে, সাবেত আনাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে রাতে নামাজ আদায় 
করছিলেন। আমি এসে তার পাশে দাঁড়ালাম। এরপর আরো 
একজন এসে দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর আরো একজন। এরকম 
করে কয়েকজন একত্রিত হয়ে গেলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বুঝতে পারলেন আমরা তার পিছে 
হুজরাতে প্রবেশ করলেন। তিনি হুজরাতে এমন ভাবে নামাজ 
আদায় করলেন যা আমাদের সাথে করেন নি। সকাল বেলা আমরা 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলাম : 
আপনি কি রাতে আমাদের উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিলেন? তিনি 
বললেন : হ্যাঁ এবং সে জন্যেই আমি দ্রুত হুজরাতে ফেরত 
গিয়েছি।?35 
৫ ৷ আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যার সনদে মুসলিম ইবনে খালেদ 
(দুর্বল রাবি) রয়েছেন। আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : 
39 ০৮৯৪ ও Cull BB ৭.9 44০ dl ৩৬০ এ 0945 EF 0৪ 
১৫৯০ A ৩৩ 59১ 02৪, " 595৯ 6." JES ০৪৮০৭ 2০ ও 
dl ৮০ &1 02. 49০ ০9০3 Bhs এ! তি & Gs তাও 
1942 56৯৪ 19৮” slag 4৭০ 
“একদা রমযানের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মাসজিদের এক কোনায় কিছু ব্যাক্তি কে জামাতে নামাজ 
আদায় করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? সাহাবারা 








 মুখতাসার কিয়ামুল্লাইল ওয়া কিয়ামু রামাদ্ধান ১/২১৬ 
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বললেন : এঁরা এমন কিছু মানুষ যাদের কোরআন মুখস্ত নেই। 
তাই তারা উবাই ইবনে কা’ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতিতে 
নামাজ আদায় করছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, “তারা সঠিক কাজ করেছে এবং তা কতই না 
উত্তম।”740 
৬। ইমাম বায়হাকি তার তিনটি গ্রন্থে (আস সুনানুল কুবরা”, 
মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, 4, ফাদাইলুল আওকাত*) 
সালাবাহ ইবনে আবি মালেক আল কুরাজি থেকে বর্ণনা করেছেন, 
2 Lo এ) 0925 2:06 2৫৩ bil Wl আঁ % হম ০ 
392 ial 2৪ ও Ul এঃ ৩৮৯৪ ও 2 SN লি tle 
2৫% ৩০৪ ৪565 এ) 0925 ও 2055 06 " 595৯ Ess bs" US 
১৪ UB ১০ ০9০ = hs bis TS 9 8 SBE ০৫০ 
(1 এ/১ 255 (9 ৷ 191.%| 38 5 494 
একদা রমযানের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মাসজিদের এক কোনায় কিছু ব্যক্তি কে জামাতে নামাজ আদায় 
করতে দেখলে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? তখন কোনো এক 
ব্যক্তি বললো, “হে আল্লাহর রসুল! এরা এমন কিছু মানুষ, যাদের 
কোরআন মুখস্থ নেই। তাই তারা উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 
আনহুর ইমামতিতে নামাজ আদায় করছেন। তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা উত্তম কাজ করেছে 
অথবা বললেন সঠিক কাজ করেছে। এবং তিনি তা অপছন্দ করেন 
নি।’ 








“ সুনান আবু দাউদ ১৩৭৭ 
০৪০১৬ ০৮০০০১৪০0৪9 95০] ১১৬০ ৮ %' (৬৭ ১১৮২) ০৮৮ 5501 ০৯৭] 1 
4282 ৬২২০০১৬9১০৭ ০ ২০৬৪ ৬) oc) 
5400 ০১০৭ ০ ০৮০) PLS ১১৮) AUS ০9919 ০১৬ 4৪১০০ 42 
122 ১০৩ ন ৩৮৯১ ১৫৭ ও 29501 ১১৮০ ০৮ 59991 ০5৮০৪ B 
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হাদিসটি মুরসাল হাসান। সালাবাহ ইবন আবি মালিক আল 
কুরাজি প্রথম তবকার তাবেয়ী ও মদিনাবাসী ছিলেন। ইবন 
মানদাহ তাঁকে সাহাবি গণ্য করেছেন। 


সহিহ বুখারিতে আব্দুর রহমান ইবন আবদ আল-কারির সূত্রে 
বর্ণিত আছে, 
41105 ও এ ais 42 92). ০১৯৭ ৯০৯৮ ৪০ ৬০০৯ UB 
0490 4945 049) 4০ 9558 EB ANSE ০৩: 
59৩ ০595৪ ৬৬৬৪ $ ডা |) 068 4) 4৯০ এ 
4৩০৪ ৬৪০৩ BS ভি ৩১ 04০ দলনি দিছ BS Ul 9৪৩১৯ 
০১০৪ 435 ০ JG ৭993 ১১৬০১ ০৯৮০ Wl ০০৯ গু 
৩১৫) ০৪9 49200 ST ১) .৩%১% জো 92 0১18৩ ০৯ ওঠ 
AH ০৯9 
“আমি রমযানের এক রাতে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সঙ্গে 
মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিক্ষিপ্ত 
জামায়াতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার 
কেউ এমনভাবে সালাত আদায় করছে যে তার ইকতেদা করে 
একদল লোক সালাত আদায় করছে। উমর রা. বললেন, আমি 
মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন কারীর (ইমামের) 
পিছনে একত্ৰিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে।” এরপর তিনি 
মনস্থির করে উবাই ইবনু কাব রা. এর পিছনে সকলকে একত্রিত 
করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি উমর রা. এর সঙ্গে বের 
হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় 
করছিল। উমর রা. বললেন, “কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! 
তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের এ অংশ অপেক্ষা 
উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর।” এর দ্বারা তিনি শেষ 
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রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা 
সালাত আদায় করত।”4 
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাতে বুখারি ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী 
সহিহ হাদিসে আছে, ওয়াকি ইমাম মালেক ইবনে আনাস হতে 
বর্ণনা করেন, তিনি ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন 
হজ Goris 9১4১০১১৩০5৭ SUES ০১০ of 
“উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন ইমামকে বিশ 
রাকাত নামাজ পড়ানোর আদেশ দেন।”5 
ইবনে আবি শায়বা বলেন, ওয়াকি আমাদের কাছে হাসান ইবনে 
সালিহ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবনে কাইস হতে, তিনি 
ইবনে আবিল হাসনা’ হতে বর্ণনা করেন, 
‘6 ist ০৮5 ৩৮৯৪ 9৫ 4৫১৩৩ 5০ ঠা 
“আলি রদিয়াল্লাহু আনহু একজন ব্যক্তিকে রমজানে ইমাম নিয়োগ 
দেন এবং তাকে বিশ রাকাত নামাজ পড়ানোর আদেশ দেন। 


৫ 
একাধিক সহিহ দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, তারাবিহর নামায 
২০ রাকাত। এক্ষেত্রে উম্মতের ইজমাও রয়েছে। কিন্তু শায়খ 
আলবানির মত হলো, যতই সহিহ দলিল থাকুক, ১১ রাকাতের 
উপর বাড়িয়ে পড়া জায়েয নেই। লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা 
বিল্লাহ। আলবানি তার সালাতুত তারাবিহ গ্রন্থে বলেন 
PIE JE 095 dak AE 9০৯১৷৷ 4০ (০5 405 খা ০০ la 
1 12১) 09 
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‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এগারো রাকাত 
নামায পড়ায় সীমাবদ্ধ থাকায় প্রমাণ হয় যে, এর বেশি সংখ্যক 
রাকাত নামায পড়া জায়েয নয়।’ 
আমরা আপনাদের সামনে কিছু দলিল পেশ করছি যেগুলো প্রমাণ 
করবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাকাত সংখ্যা 
বৃদ্ধি করেছেন। এমন কেউ কি আছেন যিনি এগুলো রদ করতে 
পারবেন? 
১ - সহিহ বুখারি তে আছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 
BS dst hc ESE BDL 4০ ৯৮০৩ 4৭০ dil 4০ এ 0৯2 ৩৪ 
নি ০2৮ ss প্র) পএ ৪১০ ৪ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তেরো রাকাত 
নামাজ আদায় করতেন এবং ফজরের আযান হলে সংক্ষিপ্ত করে 
দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। 
২ - সহিহ মুসলিমে য়াযিদ ইবনে খালেদ আল জুহানি রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বলেন 
এয. 25 Til ০০৪ 4৭০ dhl ১৮ ol 54 89৮০ BSS 
৩০ 8 99:95 ০১9৮ 54:95 ০৪০ এ [৪ ৩৬৪০৬ 
So BS LIS ED 29১ ৮৯) ৩০০ BS 23 এ ৩9১ ৬৬৪ 
0 ৩0 ৩9১ ৮87 এ ৩০ ঠি ELS এ 995৯৩ ৩০ 
. হয ৮৬৩ ESE 045 596) 
আমি ইরাদা করলাম যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর রাতে আদায়কৃত নামায ভালো করে পর্যবেক্ষণ 
করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত ভাবে 
রাকাত নামাজ আদায় করলেন, এরপর একটু সংক্ষিপ্ত করে দুই 
রাকাত নামাজ আদায় করলেন, এরপর আরেকটু সংক্ষিপ্ত করে দুই 
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রাকাত নামাজ আদায় করলেন, এরপর আরেকটু সংক্ষিপ্ত করে দুই 
রাকাত নামাজ আদায় করলেন, এরপর আরেকটু সংক্ষিপ্ত করে দুই 
করার মাধ্যমে সর্বমোট তেরো রাকাত নামাজ আদায় করলেন। + 
৩ - সহিহ বুখারি (যদি কেউ ইমামের বাম পাশে দাঁড়ায় এবং 
না অধ্যায়) তে ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত 
হয়েছে: 
AD এট ৪০৪ slg 4০০ dl ৩৩০ (09 4৮৯ ২৪ ৬ UB 
45555 ৩০ ৬1৯ ৫৭৯০৪ ৮০ Je ৬১৯৪ এ FE ৪55 
bl. ES PUI ৩63. ES এ FE & এন) ৮৬৩ ৩১৫,4০৪ 
রি চল Cee S33 i i দি ০১১৪] 
8১১558548৯৮ 
কাছে আসেন , তিনি ওযু করে নামাজ আদায় শুরু করলে আমিও 
ওযু করে তার বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ধরে ডান পাশে দাঁড় 
করিয়ে দিলেন এবং তিনি সর্বমোট তেরো রাকাত নামাজ আদায় 
করে শুয়ে পড়লেন, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকা শুনতে 
পাচ্ছিলাম।” হাদিসটি সহিহ মুসলিমেও আছে। 
৪ - তিরমিযি শরিফে সহিহ সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমা বলেন, 





০10 ১১৮০ 3৪৪২০ ৩০১ ০১৮০9 2১১৮৯ ৪১৬০ PLS ০০০ ০০০ 4 
765 ০৪১৩ « 4039 

4158 ০25১] ১১ ০ 050] EE 1 ol 5 OSH PES &)৮%৷)৷ ০৩০৮০ ১০ 
698 ০৪১৩ ০19৬০ ১4 ভি 4০ এ yl 

০0 8১৮2০ ৪ 5581 ob * ১7% ১) oll Mo ০৮৪. ০1০ ৫০৮০ 51 
763 ০০৪১৩ « ৭১৮৯) 


আয়া জালা 28 





06. isk 8৯০ ১৪ ১:30 ১০4০ ৯০3 44০ 414৮০ &ৈ ০৪ 
১০০০ bas ৫৭৯১ 142 ss 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তেরো রাকাত 
হাসান সহিহ বলেছেন। 
৫ - সুনানে আবু দাউদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 
যা আলবানি সহিহ বলেছেন : 
22) 545 ESE LUI 9০ ০৫০০9 4৭৪ 4০ ৩০ il 0945 ৩৪ 
55551 3 OAS এ ০০৯০৭ 92 ৪৬৪ ও ০৭ 9০০৭১৪85309 
53 AR 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তেরো রাকাত 
নামাজ আদায় করতেন যার মধ্যে পাঁচ রাকাত বিতির থাকতো যে 
পাঁচ রাকাতে কোনো বৈঠকে না বসে শুধুমাত্র পঞ্চম রাকাতে শেষ 
বৈঠকে বসে সালাম ফেরাতেন। 
৬ - সুনানে আবু দাউদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত 
আরেকটি হাদিসকে আলবানি সহিহ বলেছেন। সেটি হলো, 
25558৬০5০০1 ৩৪ ০ ৩৪ slang 44০ dl 4০ U5 OF 
05১৯ এজ ৫৬4৮ 9৯5 ESS) 2০9 46 এও ৪০৯ 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তেরো রাকাত 
নামাজ আদায় করতেন যাতে সাত রাকাত বিত,র থাকতো , দুই 
রাকাত নামাজ বসে বসে আদায় করতেন , এবং ফজরের আযানে 
ও একামতের মাঝে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন । 
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৭. তিরমিযি শরিফে সহিহ সনদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 
বর্ণিত: 

59 47১০ ESE Ji 95 ৪০449 441০ 4341 0৬০ 2811 ১১৮৮ ৬৩৫ 
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০ ৫০০ ৬৯১৩ 2৪305 ৬৪৯ ০4৪ 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামাজ 
তেরো রাকাত ছিলো , তার মধ্য হতে পাঁচ রাকাত বিতর আদায় 
করতেন যে পাঁচ রাকাতে কোনো বৈঠকে না বসে শুধুমাত্র ৫ম 
রাকাতে শেষ বৈঠকে বসে সালাম ফেরাতেন, এবং ফজরের 
আযান হলে সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। 
একই বিষয়ে আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত 
হয়েছে। তিরমিজি রহিমাহুল্নাহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার 
হাদিসকে হাসান সহিহ বলেছেন। 


৮- ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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১০০৪9 এ পিঠ 55553 08 35০ ০০৩ ১ be 
০ 
একবার আমি মায়মুনা রা. এর ঘরে রাতে ছিলাম। তখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে তার প্রয়োজনাদি সেরে মুখ- 
হাত ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে উঠে পানির 
মাশকের নিকট গিয়ে এর মুখ খুললেন। এরপর মাঝারি রকমের 
এমন ওযু করলেন যে; তাতে বেশী পানি লাগালেন না। অথচ পুরা 
ওযুই করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। 
তখন আমিও জেগে উঠলাম। তবে আমি কিছু দেরী করে উঠলাম। 
এজন্য যে, আমি এটা পছন্দ করলাম না যে, তিনি আমার 
অনুসরণকে দেখে ফেলেন। যা হোক আমি ওযু করলাম। তখনও 
তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সুতরাং আমি গিয়ে তাঁর 
বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার কান ধরে তার ডান 
দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন। 
এরপর তার তেরো রাকাআত সালাত পূর্ণ হলো। তারপর তিনি 
আবার কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন কি নাক ডাকতেও 
লাগলেন। তার অভ্যাস ছিল যে, তিনি ঘুমে মৃদু নাক ডাকাতেন। 
এরপর বিলাল রা. এসে তাকে জাগালেন। তখন তিনি নতুন ওযু 
না করেই সালাত আদায় করলেন। তার দু'আর মধ্যে এ দু'আও 
ছিল, “ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে আমার চোখে, আমার 
পেছনে, আমার জন্য নূর দান করুন।' 
কুরায়ব র. বলেন, এ সাতটি আমার তাবুতের মত। এরপর আমি 
আব্বাসের পুত্রদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তিনি 
আমাকে এ সাতটি অঙ্গের কথা বর্ণনা করলেন এবং রগ, গোশত, 
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রক্ত, চুল ও চামড়ার উল্লেখ করলেন এবং আরো দুটির কথা উল্লেখ 
করেন। 

উপরে উল্লেখিত সহিহ হাদিস গুলো দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয় 
যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা 
ফজরের দুই রাকাত ব্যতীত ১১ রাকাতের উপর নামাজ আদায় 
করেছেন , আর সে জন্যেই যে ব্যক্তি একথা বলবে, রাতে ১১ 
রাকাতের বেশি পড়া জায়েয নেই, তার কথা ভিত্তিহীন প্রমাণিত 
হবে। এভাবে নাজায়েয বলে দেয়া মূর্খতাসুলভ। এছাড়া একথা 
আল্লাহ ও তার রসুলের উপরে মিথ্যা অপবাদও বটে। 


আল্লাহ তায়ালা আমাদের ইমানের সৌন্দর্যে সুন্দর করুন। 
আমাদের সুপথপ্রদর্শনকারী ও সুপথপ্রাপ্ত বানান। আমাদেরকে 
অন্যদের হিদায়েতের ওয়াসিলা বানান। আমাদেরকে সাহায্য 
করুন এবং আমাদের মাধ্যমে অন্যদেরকে সাহায্য করুন। হে 
আল্লাহ। আপনি কলবের পরিবর্তনকারী। আপনি আমার কলবকে 
আপনার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন। আমিন। 
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জামান কক প্ৰকাশনা 


১। 


২। 


ত 
8। 


ত 


৯। 
১০ 


১১ 


১২ 


১৩। 


১৪ 


১৫ 


সওতুল মদীনা, রবিউস সানি, ১৪৪২ (শায়খ আব্দুল কাদির 
জিলানি র. সংখ্যা) 

সওতুল মদীনা, জুমাদাল আউয়াল, ১৪৪২ (মুজাদ্দিদে আলফে 
সানি র. সংখ্যা) 

সওতুল মদীনা, জমাদিউস সানি সংখ্যা, ১৪৪২ 

সওতুল মদীনা, রজব, ১৪৪২ (খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী 
র. সংখ্যা) 


হুদা 

আইনুল হুদা 

মুহাম্মাদ আইনুল হুদা 

যে দুআ এবং যাদের দুআ ফেরানো হয় না- ইমাম জালালুদ্দীন 
সুযুতী র. 

রিসালাতুল মুআওয়ানাহ- ইমাম হাদ্দাদ র. 


হুদা 

তাজিমি সিজদা ও কদমবুছি -শায়খ আবু আবিল্লাহ মুহাম্মাদ 
আইনুল হুদা 

মুহাম্মাদ আইনুল হুদা (প্রকাশিতব্য) 

সহিহ হাদিসে সুন্নাতী দাম্পত্য জীবন - শায়খ আবু আবিল্লাহ 
মুহাম্মাদ আইনুল হুদা (প্রকাশিতব্য) 

জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আ'লামীন - শায়খ আবু আবিল্লাহ মুহাম্মাদ 
আইনুল হুদা (প্রকাশিতব্য) 

মাওলিদ বারজাঞ্জি কামিল- ইমাম বারজাঞ্জি (প্রকাশিতব্য) 





